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পৃিথবীর  সৃষ্িট  েথেকই  জীবনযাত্রায়  নারী-পুরুষ  পরস্পেরর  সঙ্গী,সহযাত্রী।  আজকাল  অবশ্য  পািরবািরক  এবং  সামািজক  ক্েষত্ের
নারীেদর গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকার িবষয়িট আর কােরা কােছই অস্পষ্ট েনই। সাম্প্রিতক দশকগুেলােত আন্তর্জািতক িবিভন্ন কনফােরন্স
বা েঘাষণায় নারী একিট িবশ্বজনীন িবষয় িহেসেব গুরুত্ব েপেয় আসেছ। উদাহরণস্বরূপ ‘নারীেদর িবরুদ্েধ সর্বপ্রকার ৈবষম্য েরাধ
সংক্রান্ত কনেভনশেনর' কথা উল্েলখ করা যায়। ১৯৭৯ সােলর ১৬ই িডেসম্বের নারী-পুরুেষর সমানািধকার বাস্তবায়ন এবং িবিভন্ন েদেশ

নারী সংক্রান্ত আইন-কানুন একই রকম করার লক্ষ্েয জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর পক্ষ েথেক ঐ কনেভনশনিটর আেয়াজন করা হয়।  
নারীর  িবরুদ্েধ  ৈবষম্য  েরাধ  সংক্রান্ত  কনেভনশেন  একিট  ভূিমকা  এবং  ত্িরশিট  ধারা  রেয়েছ।  ধারা  নম্বর  এ্যােক  রেয়েছ  ‘নারীেদর
ব্যাপাের ৈবষম্য মুেছ েফলা'র কথা। এই ৈবষম্য বলেত েবাঝােনা হেয়েছ নারীেক ৈলঙ্িগক মানদণ্েড িবচার করা যােব না অর্থাৎ নারী
বেল তার ব্যাপাের েকােনারকম সীমাবদ্ধতা আেরাপ করা িকংবা তােক আলাদা কের িবেবচনা করা ইত্যািদ সর্বপ্রকার প্রেভদেরখা মুেছ
েফলেত  হেব।  দুই  েথেক  েষােলা  নম্বর  ধারা  পর্যন্তও  সকল  ক্েষত্ের  নারী-পুরুেষর  সমতার  ওপর  গুরুত্ব  েদওয়া  হেয়েছ।  এ  পর্যন্ত
জািতসংেঘর  অেনক  সদস্য  ঐ  কনেভনশনিট  গ্রহণ  কেরেছ।  অবশ্য  এই  কনেভনশেনর  েকােনা  েকােনা  ধারা  ইসলামী  নীিতমালা  ও  ৈনিতক
মূল্যেবােধর সােথ খািনকটা সাংঘর্িষক। এ কারেণ এখেনা মুসিলম অমুসিলম বহু েদশ এই নীিতমালা গ্রহণ কেরিন িকংবা শর্তসােপক্েষ

গ্রহণ কেরেছ।
ইসলামী  প্রজাতন্ত্র  ইরান  এই  কনেভনশেনর  েবশ  িকছু  ধারা  িবেশষ  কের  এক  েথেক  েষােলা  নম্বর  ধারা  পর্যন্ত  গ্রহণ  কেরিন।  এই
ধারাগুেলা  েকারােনর  িশক্ষা,  ইসলামী  আইন  এবং  ইরােনর  সংিবধােনর  সােথ  সামঞ্জস্যপূর্ণ  নয়।  তাছাড়া  ইরােনর  সংিবধান  ইসলামী
িচন্তাদর্শ বা ইসলামী সরকার ব্যবস্থায় নারীর অিধকার ও মর্যাদা অেনক উর্ধ্েব। এই নীিতমালায় ইসলামী আদর্েশর িভত্িতেত নারীেক
প্রশাসিনক দািয়ত্ব পালন করা, সামািজক, সাংস্কৃিতক, রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক কর্মকাণ্েড অংশ েনওয়ার অিধকার েদওয়া হেয়েছ। ইরােনর
সংিবধান  অনুযায়ী  নারী  েকােনা  পণ্য  বস্তু  নয়  বরং  মাতৃত্েবর  মেতা  গুরুদািয়ত্ব  পালন  এবং  পিরবাের  তার  প্রধান  ভূিমকা  বা
দািয়ত্বভার কাঁেধ তুেল েনওয়ার কারেণ নারীর স্থান এবং মর্যাদা অেনক উর্ধ্েব। তেব িবিভন্ন েদশ েয ঐ কনেভনশেনর িবেরািধতা করেছ
তা িবিভন্ন েদেশর ধর্মীয় মূল্যেবাধ এবং জাতীয় স্বার্েথর সােথ সাংঘর্িষক হবার কারেণই করেছ। েকােনা একিট েদশ যখন েকােনা আইন
বা  চুক্িত  সম্পাদন  কের  তখন  অবশ্যই  কেয়কিট  িবষয়  পরীক্ষা-িনরীক্ষা  কের  েদেখ।  সবার  আেগ  েদেখ  ঐ  চুক্িতটা  েদেশর  স্বার্েথর
অনুকূেল  িক  না;  িকংবা  েদেশর  ঐিতহ্য  ও  সংস্কৃিতর  সােথ  তা  সামঞ্জস্যপূর্ণ  িক  না।  সাধারণত  েয-েকােনা  েদেশরই  িনয়ম-কানুন  বা
িবিধ-িবধান েসেদেশর িচন্তাদর্শ ও মূল্যেবােধর িভত্িতেতই িবন্যস্ত হয়। পশ্িচমা েদশগুেলার িচন্তাধারা ও মূল্যেবাধগুেলাসহ
আন্তর্জািতক  বহু  িনয়ম-নীিতই  িলবােরিলজম  বা  উদারৈনিতকতাবাদ  অনুসৃত।  তাই  এই  কনেভনশেনর  েমৗিলক  ধারাগুেলা  স্বাভািবকভােবই
িলবােরিলজম বা উদারৈনিতকতাবােদর প্রভােব প্রভািবত। আর এজন্েযই িনঃসন্েদেহ এই কনেভনশেনর বহু ধারা মুসিলম েদশগুেলার িচন্তা-

েচতনা বা আদর্িশক ব্যবস্থার পিরপন্থী।
নারীর  ব্যাপাের  ৈবষম্য  েরাধ  সংক্রান্ত  কনেভনশন  পািরবািরক  ব্যবস্থােক  চ্যােলঞ্েজর  মুেখ  েফেল  িদেয়েছ।  িনঃসন্েদেহ  পিরবার
ব্যবস্থা হেলা সমাজ ব্যবস্থার মূল িভত্িত। মূল্যেবাধ এবং অবস্থােনর িদক েথেক পিরবার ব্যবস্থার শ্েরষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য।
অথচ এই কনেভনশন নারী-পুরুষেক স্বাধীন সত্ত্বা িহেসেব এবং পরস্পর-িবমুখ সত্ত্বা িহেসেব েদিখেয়েছ। এই দৃষ্িটভঙ্িগ অনুযায়ী
নারী-পুরুেষর  পারস্পিরক  অঙ্গীকারগুেলােক  ম্লান  কের  েদয়  এবং  পািরবািরক  ব্যবস্থার  িভত্িতগুেলােক  দুর্বল  কের  েদয়।  নারীর
ব্যাপাের  ৈবষম্য  েরাধ  সংক্রান্ত  কনেভনশন  গুরুত্েবর  সােথ  নারী-পুরুেষর  মধ্যকার  অসাম্য  দূর  করার  ব্যাপাের  কথা  বেলেছ।
কনেভনশন অনুযায়ী নারীেদর ব্যাপাের সর্বপ্রকার ৈবষম্য দূর করেত হেব এবং অিধকােরর প্রশ্েন নারীেদরেক পুরেষর সমান মর্যাদা
িদেত হেব। এই কনেভনশন ৈলঙ্িগক মানদণ্েডর িভত্িতেত নারী-পুরুেষর মধ্যকার েয-েকােনা রকেমর েভদােভদেক ৈবষম্য বেল মেন কের এবং

েসগুেলােক দূর করার পক্েষ।
নারী-পুরুষেক সমান মেন করার িবষয়িট পশ্িচমা সংস্কৃিত েথেক উেঠ এেসেছ। যারা নারী-পুরুেষর মধ্েয সাম্য প্রিতষ্ঠার প্রবক্তা
তােদর িবেবচনায় সৃষ্িট ব্যবস্থায় এই দুিট সত্তার অস্িতত্ব ও ভূিমকার ব্যাপাের ভুল করা হেয়েছ। ঐ প্রবক্তারা নারী-পুরুেষর
মােঝ  সাম্য  বা  ন্যায়  প্রিতষ্ঠা  করেত  পােরিন।  পশ্িচমা  িবশ্েব  সমতার  শ্েলাগােন  নারীরাই  সবেচেয়  েবিশ  ক্ষিতগ্রস্ত  হেয়েছ।



নারী-পুরুেষর সাম্েযর অজুহােত পািরবািরক দায়-দািয়ত্ব সমানভােব তােদর মােঝ ভাগ কের েদওয়া হেয়েছ। এক্েষত্ের উভেয়র শারীিরক
বা  মানিসক  ৈবিশষ্ট্যগুেলােক  িবেবচনা  করা  হয়  িন।  এর  ফেল  নারীরা  বাধ্য  হেয়েছ  সমােজ  তােদর  অবস্থান  সৃষ্িট  করার  জন্েয
কর্মযজ্েঞ ঝাঁিপেয় পড়েত। আর এই কর্মযজ্েঞ েনেম পড়ায় পুরুেষর তুলনায় নারীরাই শারীিরক এবং মানিসকভােব েবিশ েভঙ্েগ পেড়েছ। এই
িবষয়িট বহু িচন্তািবদ এমনিক েপাস্ট মডার্ন েফিমিনস্টরাও স্বীকার কেরেছ। তারা বলেত বাধ্য হেয়েছ, নারী-পুরুেষর মধ্যকার সমতা
িবধােনর িচন্তা তােদরেক তােদর যথার্থ অবস্থােন স্থািপত করেত পাের িন বরং এই ব্যবস্থাটা তােদর উভেয়র িবরুদ্েধই জুলুম এবং

অন্যায় িহেসেব পিরগিণত।
আর  এখােনই  িলবােরেলজেমর  সােথ  ইসলােমর  দৃষ্িটভঙ্িগগত  পার্থক্যিট  স্পষ্ট  হেয়  যায়।  পশ্িচমারা  নারী-পুরুেষর  মােঝ  সাম্য
প্রিতষ্ঠার ব্যাপাের েয চ্যােলঞ্েজর মুেখ পেড়েছ তার কারণটা হেলা নারী-পুরুষেক তারা সার্িবক িদক েথেকই সমান বেল মেন কের।
অথচ ইসলােম নারী এবং পুরুষ মানিবক পিরচেয়র িদক েথেক সমান,যার ফেল মানবীয় পূর্ণতায় েপৗঁছা িকংবা জ্ঞান ও আধ্যাত্িমক মর্যাদা
অর্জেনর ক্েষত্ের উভয়ই সমান। তেব সৃষ্িটব্যবস্থার স্বাভািবক িনয়েম তােদর িনজ িনজ ভূিমকায় েযেহতু পার্থক্য রেয়েছ,  েসেহতু
নারী  এবং  পুরুষ  উভয়ই  িভন্ন  িভন্ন  ৈবিশষ্ট্েযর  অিধকারী।  েসজন্েযই  নারী  এবং  পুরুষ  েকবল  েয  শারীিরক  িদক  েথেকই  আলাদা
ৈবিশষ্ট্েযর  অিধকারী  তাই  নয়  বরং  অনুভূিত,  মন-মানিসকতা,  আত্মা,  আচার  আচরণ  ইত্যািদ  িবিচত্র  িদক  েথেকও  স্বতন্ত্র
ৈবিশষ্ট্যপূর্ণ। বলা বাহুল্য ৈবিশষ্ট্যগত এই পার্থক্েযর কারেণ িকন্তু কােরা ওপর কােরা শ্েরষ্ঠত্ব েনই। ইসলােমর দৃষ্িটেত
এই পার্থক্যগুেলা নারী-পুরুেষর মােঝ সম্পর্েকর উৎস। তারা পরস্পেরর পিরপূরক। আর এেকর প্রিত অপেরর প্রেয়াজনীয়তা বা চািহদাই

হেলা মানুেষর মােঝ পারস্পিরক সম্পর্েকর মূল উপাদান। নারী পুরুষও এই িনয়েমর ব্যিতক্রম নয়।
মার্িকন  িবখ্যাত  মেনািবজ্ঞানী  জন  গ্ের  তাঁর  িবখ্যাত  গ্রন্থ  men  are  from  mars,  women  are  from  venus  অর্থাৎ
‘েভনােসর নারী,মঙ্গেলর পুরুষ'-এ বেলেছন নারী এবং পুরুেষর মােঝ টানােপােড়ন িকংবা দ্বন্দ্ব তখন েথেকই েদখা িদেয়েছ যখন েথেক

তারা তােদর মধ্যকার পার্থক্যেক ভুেল েগেছ।
১৯৯৪  সােল  অনুষ্িঠত  েবইিজং  সম্েমলেন  নারী-পুরুেষর  সমতা  িবষেয়  ব্যাপক  িবতর্ক  ও  প্রিতবাদ  হেয়িছল।  কনেভনশেনর  িবরুদ্েধ
প্রিতবাদ জািনেয় বহু েদেশর প্রিতিনিধ সম্েমলন ত্যাগ কেরিছল। কানাডীয় পার্লােমন্ট সদস্য িমেসস শ্যারন িহয অিধেবশন ত্যাগ
কের সংবাদ সম্েমলেন বেলিছেলনঃ আমােদর উিচত নারী-পুরুেষর মধ্যকার পার্থক্যেক রক্ষা করা, েযমনিট সৃষ্িট জগেত িবরাজমান। েকননা
এই  পার্থক্যই  আমােদরেক  রক্ষা  করেব।  িমেসস  শ্যারন  আেরা  বেলন,  ‘কানাডার  নারীেদর  সবেচেয়  বেড়া  সমস্যা  হচ্েছ  নারী-পুরুেষর  এই
সমতা িনেয় িবতর্ক। নারীরা এখন িনরর্থক কােজর জগেত প্রেবশ কেরেছ। তার পিরণিত দািড়েয়ঁেছ এইঃ আমার স্বামী আট ঘণ্টার কাজ েসের

বাসায় িফের িবশ্রাম েনয়, আর আিম তার দ্িবগুণ কাজ কির। অথচ আমার পািরশ্রিমক তার অর্েধক।'
পাঠক! আেলাচনার পিরসমাপ্িত টানেবা ইরােনর সেবার্চ্চ েনতা আয়াতুল্লািহল উজমা খােমেনয়ীর বক্তব্েযর একিট উদ্ধৃিত েদওয়ার মধ্য
িদেয়।  িতিন  বেলেছনঃ  ‘নারী  হওয়াটা  নারীর  জন্েয  খুবই  উচ্চ  মর্যাদার  একটা  িবষয়।  পুরুেষর  সােথ  সাযুজ্য  েখাঁজার  মধ্েয  নারীর
জন্েয  েকােনারূপ  মর্যাদা  বা  সম্মান  বেয়  আনেব  না,  েযমনিট  পুরুেষর  জন্েযও  মর্যাদাকর  নয়  নারীর  সােথ  সাদৃশ্য  েখাঁজার  মােঝ।
প্রত্েযেকরই িনজস্ব ভূিমকা, অবস্থান এবং ৈবিশষ্ট্য রেয়েছ।...আমরা মেন কির নারী পুরুষ উভয়ই মানুষ এবং তােদর জন্েয পূর্ণতায়
েপৗঁছার ক্েষত্র উন্মুক্ত। আল্লাহর িদেক েয যেতাটুকু অগ্রসর হেব, েয যেতাটা েচষ্টা-প্রেচষ্টা চালােব েস তেতাটুকুই উন্নিত

(করেব এবং পূর্ণতা লাভ করেব।' (সূত্র:ইন্টারেনট


